ইব্ঠললাত্ভজভু্ানিম -চলাজ্রতন্সিকব 


॥ 6 ॥॥ 


চু ॥ 


বনবেডাল 


৬ মাঠের মধ্য দিয়ে নদী বইছে। 
চারাঁদকে নানা রঙের ঘন ঘাস। 
ভ্রমর। পাইন গাছের কাছে মশার ঠেলাঠোঁলি। একই জায়গায় বাঁক 
বেধে বনবন করছে তারা। 

মাঠখানি ছোটো, যেন একখানা ঘর, পাঁচ হাত চওড়া দশ হাত 
লম্বা। দেয়াল তুলেছে কালো কারেপ্টের ঝাড়, মাঝে মাঝে মাউন্টেন 
আযাশ গাছের সাঁর, তার তলে তলে র্যা্পবোর। আর একটু এগিয়ে 
শুর হয়েছে আসল বন __ ফার গাছের এলাকা । 

বন্দুক হাতে বন দিয়ে যাচ্ছি_র্যা্পবোর, কারেন্ট, মাউণ্টেন 
আ্যাশের এই ঝাড়টা চোখে পড়ল। ভেতরে ঢুকলাম। দোখ ঝাড়ের 
পরে মাঠটি! 

ভাবলাম, “শিকার মিলবে না কি?" 

কারেস্টের ভেতর দিয়ে চুপি ছুঁপ উণক দিলাম, দেখি, ঠিক 
একেবারে মাঝখানটিতেই হাঁটছে আমার শিকার । 

একেবারে এতটুকু এক বেড়ালছানা, চিপ কপালী বেড়ালছানা। 
এতটুকু লেজ __ লেজ নয়, যেন একটা টিকি। ড্যাবা ড্যাবা চোখ _ 
বোকা বোকা। আকারে পদুরো বেড়ালের আধখানা। 

আপন মনে খেলছে ছানাটা। মূখে একটা লম্বা খড় নিয়ে চিৎ 
হয়ে উল্টে পড়ল, পেছনের পা দিয়ে ওপরে ঠেলে তুলল খড়টাকে। 
পেছনের পা ওর লক্বা কিনা. সামনের চেয়ে অনেক বড়ো, পায়ের 
থাবা নাদনসনদদখস। 

খড়টা নিয়ে খেলা সাঙ্গ হল। ছন্টল মাঁছর পেছনে, তারপর 
থাবা বসালে ফুলে। সেটি 'ছি'ড়ে, চিবিয়ে ফেলে দিলে । মাথা 
নাড়লে _ বোঝাই গেল মিঠে নয় জানিসটা, ন্ট হল ফুলটা। 
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থুথদ করে ফেললে, ঘোঁং ঘোঁধ করলে, তারপর এমনি খানিক 
বসে রইল। হঠাং নজর গেল মশার ঝাঁকটায়। 

চাঁপ চুপ এগিয়ে এসে সামনের দু থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপ দিলে। 
বোঝা গেল, মশার ঝাঁকটাকে এক দমকে ধরার ইচ্ছে। তবে একটা 
মশাও ধরা পড়ল না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ভ্রমর। ভ্রমরের দিকে 
এগুল ছানাটা, যে রামাশকা ফুল গাছের ওপর বসোৌঁছল ভ্রমরটা, 
সেটায় থাবা বাঁসয়ে একেবারে মাটিতে! তারপরই কী তার মিউ 
'মিউ কাল্লা! হল ফুটিয়ে 'দিয়েছে ভ্রমরটা। 

ইচ্ছে হয়েছিল ছানাটার একটু সেবা কাঁর, হুল বার করে িষটা 
আরাম করে দিই। হঠাৎ হঃশ হল: উহ, এটা একেবারে বারণ। 
লাফিয়ে উঠে দে ছুট। প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছি বেড়ালছানাটার কাছ 
থেকে, ডালপালার খোঁচা থেকে চোখ বাঁচয়ে। পথে পড়ল একটা 
খাদ, লাফ দিয়ে খাদ পেরলাম। ঝোপ পড়ল, ঝোপের মধ্যে দিয়েই 
ছন্টলাম। শেষ পর্যন্ত একটা মাঠে পেশীছিয়ে উপত্ড় হয়ে পড়লাম 
ঘাসের ওপর __ একেবারে দড়াম করে। ভাবলাম, “খুব ভাগ্য 
বেড়ালের হাত থেকে আমার পা দুখানা আমায় বাঁচিয়েছে।” 

কেন না বেড়ালছানাটা সাধারণ বেড়াল নয় __ বনবেডাল। তার 
মানে মা-টা কাছাকাছিই কোথাও আছে। 
ছানাটা যতক্ষণ আপন মনে মাঠে খেলছে, 
ততক্ষণ মা তার নিজের কাজ সারছে, শিকার 
করছে। কিন্তু যেই ছানাটা মিউ মিউ করবে, 
ডাক ছাড়বে, বনবেড়ালও অমান ছুটে আসবে 
তার সাহায্যে। দে সময় আমায় দেখলে 
একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলত। 
বন্দুকটা আমার কোনো কাজেই লাগত না, 
কেননা সেটায় গাল ছিল শব্ধ ছোটো খাটো 
পাখি পাখালি বনমুরগণী মারার জন্যে। 


বনে ছিল এক নেকড়েছানা আর নেকড়ে মা। 
একদিন নেকড়ে মা গেছে শিকারে । 
নেকড়েছানাটি ধরা পড়ল মানুষের হাতে, থলেয় পুরে তাকে আনা হল 
শহরে। ঘরের মাঝখানে রাখা হল থলেটি। 

অনেকক্ষণ কোনো নড়ন চড়ন দেখা গেল না থলেটির। তারপর গঁটিসুটি 
বেরিয়ে এল নেকড়েছানা। 

একদিক পানে চাইতেই ভয় পেয়ে গেল: মানুষ বসে আছে, তাকে দেখছে। 

অন্য দিকে চাইল: কেলো একটা বেড়াল ফ্যাঁচ ফাঁচ করছে, এমানতেই 
দুগুুণো মোটা, তার ওপর গা ফোলাচ্ছে, পাশে তার দাঁত শানিয়ে আছে কুকুর। 

একেবারে ভয় পেয়ে গেল নেকড়েছানা, ঢুকতে গেল থলের মধ্যে। কিন্তু 
পারল না, ফাঁকা থলেটা ন্যাতার মতো নেতিয়ে আছে মেঝের ওপর। 
বেড়াল ওদিকে গা ফোলায়, গা ফোলায়, হিস হিস করে! তারপর টেবলের 


ওপর লাফিয়ে উঠল বেড়াল, ডিশ উল্টে পড়ে খান খান। 

ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুর। 

মানুষটা সজোরে ধমকে উঠল, 'হ্যাই, হ্যাই হ্যাই !' 

আরামকেদারার নিচে লহকয়ে পড়ল নেকড়েছানা, কে'পে ঝেপে সেখানেই 
রইল। 
৬ 


আরামকেদারাটা ছিল ঘরের মাঝখানে । 

আরামকেদারার পিঠের ওপর থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখে বেড়াল। 

আর কেদারার চারপাশে ছোটাছনাট করে কুকুর। 

মানুষটা কেদারায় বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ে। 

আর কেদারার নিচে নেকড়েছানা ওদিকে আধমরা। 

রাতে মান্দষটা ঘরমল, কুকুরও ঘ:মল, বেড়ালও চোখ বজলে। 

বেড়ালরা তো ঘময় না, কেবল বিময়। 

নেকড়েছানা তখন বেরল চারদিকটা দেখতে । 

এঁদকে যায় ওঁদকে যায়, এটা ওটা শোঁকে, তারপর এক জায়গায় বসে ডেকে 
উঠল। 

ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুর। 

টেবলের ওপর লাফিয়ে উঠল বেড়াল। 

মানুষটা উঠে বসল বিছানার ওপর। হাত নেড়ে শাসিয়ে ধমক দিলে। 
নেকড়েছানা ফের গিয়ে ঢুকল কেদারার নিচে। চুপচাপ সেখানেই পড়ে রইল। 

সকালে বেরিয়ে গেল মানুষটা । দুধ ঢাললে সরায়, কুকুরে বেড়ালে লেগে 
গেল দুধ চাটতে । 

কেদারার তল থেকে বেরল নেকড়েছানা, এগিয়ে গেল দরজার 1দকে, আর 
দরজা তো খোলা! 

দয়োর থেকে 'সিশড়র ধাপে, সিশাড় থেকে রাস্তায়, রাস্তা থেকে সাঁকোয়, 
সাঁকো থেকে বাগানে, শহর থেকে মাঠে। 

আর মাঠের পর বন। 

বনে আছে নেকড়ে-মা। 

মায়ে পোয়ে গা শোঁকাশঃকি করলে, 
তারপর আনন্দ করে বনে বনে ছ্‌টে ১ 
গেল অনেক দূরে । গর 

আর এখন সে ছানা একেবারে 
কোদো নেকড়ে। 
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একাঁদন এক কাঠুরে বনের মধ্যে একটা 
জায়গা সাফ করতে গিয়ে দেখল শেয়ালের 
গর্ত। গর্ত খড়ে সে পেল একাটি বাচ্চা 
শেয়ালছানা। বোঝা গেল, ইতিমধ্যেই বাকি 
ছানাগুলোকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে 
পেরেছে শেয়াল মা। 
কাঠুরের ছিল একটি শিকারী কুকুরের ছানা। এটিও একেবারে বাচ্চা। 
শেয়ালছানা কুকুরছানা দুটিতে একসঙ্গেই বাড়তে লাগল । একসঙ্গে খেলে দুটিতে, 
একসঙ্গে শোয়। 
খেলত ভার মজা করে! শেয়ালছানা দেয়াল বেয়ে উঠত, ঝাঁপ দিত, ঠিক 
বেড়ালের মতো। লাফ 'দিয়ে উঠত বোণ্ঠর ওপর, বোণ্টি থেকে টেবলে, লেজটি 
তুলে তাকাত নিচের দিকে। আর কুকুরছানা বোণ্চিতে উঠতে গিয়েই ধপাস। 
তারপর ঘেউ ঘেউ করে পুরো একঘণ্টা ধরে সে ছোটাছুটি করত টেবলের 
চারপাশে । শেয়ালছানা লাফিয়ে নামত তারপর, দুটিতেই শনুতে যেত। 
ঘুমোয়, আরাম করে তারপর ফের শুরু করে ছোটাছুটি ' 
কুকুরছানাটার নাম ছিল বাতি, কেননা গায়ের রঙ ছিল. লালচে, একেবারে 
আগুনের মতো। আর শেয়ালছানাটার নাম ছিল পাস, __ ঠিক বেড়ালছানার 
মতো মাহ গলায় সে ডাকত, মনে হত যেন িউ মিউ করছে। গোটা গ্রীচ্মকাল 
শেয়ালছানা কুকুরছানা একসঙ্গে রইল. শরত নাগাদ দাটতেই বেশ বড়ো হয়ে 
উঠল। শেয়ালছানা যাতে বনে না পালায়, তার জন্যে তাকে শেকলে বেধে রাখত 
কাঠুরিয়া, আর বাতিকে নিয়ে যেত শিকারে, খরগোস মারতে । 
একদিন শেয়ালকে খাওয়াতে এল কাঠুরে, দেখে শেয়ালের বাক্সে পড়ে আছে 
শুধু শেকলটা, গলার বগলস ছে'ড়া, শেয়াল পালিয়েছে। 
কাঠুরে ভাবলে: “দেখাই যাচ্ছে, পোষ মানানো তোকে যাবে না। দাঁড়া খইজে 
বার করছি তোকে, বন শেয়ালের মতোই গন্দীল করে মারব।" 
বাঁতিকে ডাকলে, বন্দদক নামালে সেল্ফ থেকে । 


"বার কর বাতি, খবজে বার কর তোর বন্ধকে” এই বলে বরফে শেয়ালের 
পায়ের দাগ দেখিয়ে 'দিলে। 

ঘেউ ঘেউ করে পায়ের ছাপ ধরে ছ্টল বাতি। ছোটে, ডাকে, দাগ ধরে চলে । 
চলে গেল একেবারে বনের ভেতরে, বহন দূরে, ডাক প্রায় শোনাই যায় না। হঠাৎ 
একেবারে তার ডাক থেমে গেল। তারপর ফের এগিয়ে আসতে লাগল কুকুরটা; 
ডাক কাছিয়ে আসছে কেবালি। একটা ফার গাছের আড়ালে লিয়ে রইল কাঠুরে, 
বন্দুক বাগয়ে ধরল। হঠাৎ দেখে, বন থেকে ছ্‌টে আসছে শেয়াল আর কুকুর। 
ঠিক একেবারে দুটি বন্ধর মতো, কাঁধে কাঁধ দিয়ে। গুলি করবে কেমন করে, 
কুকুরই হয়ত মারা পড়বে! 

কাঠুরেকে দেখে ছদটে এল দুটিতে। পুসি লাফিয়ে উঠল তার ঘাড়ে আর 
কুকুরটা পেছনের পায়ে দাঁড়য়ে সামনের দু পায়ে কাঠুরের বুকে ভর "দয়ে রগড় 
করে শেয়ালের লেজ কামড়াতে লাগল। 

“একেবারে শয়তানের বাচ্চা !' এই বলে বন্দুকের ট্রিগার খুলে বাড় ফিরল 
কাঠুরিয়া। 

গোটা শীত শেয়াল রইল তার বাড়িতে, শেকল বাঁধা হয়ে নয়, এমান। বসস্তে 
শর করলে বনে যেতে, ইদুর ধরতে ধরে. ধরে, তারপর একেবারেই রয়ে 
গেল বনে। 

বাতি তার পর থেকে কখনো শেয়ালের পেছনে তাড়া করোনি। 
বোঝা যায় সব শেয়ালই ওর কাছে মনে হয় বন্ধ; 


৯০ 


নি 

'চিড়য়াখানায় এল দুটি হঁরিগছানা। ছোট্র ছোট্র.আকারে ছাগলের 
মতো। 

এ'ড়েটার শিং উঠেছে, বকনাটার শিং নেই। 

দুটির চোখই বড়ো বড়ো, কালো রোঁয়া টানা, ঠিক মানুষের 
মতো। 

লোক দেখে মোটেই ভয় পেত না ছানাদুটি। ঠাণ্ডা নাক দিয়ে 
হাতে গঠতো মেরে খাবার চাইত । আর ভারি খদাঁশ হত কান চুলকে 
'দিলে। 

একাঁদন দেখি, খাঁচাটির ওপর তারপুলিন, আর তারপদ্ীলনের 
গায়ে পেরেক মারা, লোকে যাতে সরাতে না পারে। 


হরিণছানা 


শুধালাম, 'তারপলন ঝোলালে কেন? 

'মাঁদটার বাচ্চা হয়েছে।" 

আমার কিন্তু ধৈর্য আর মানল না। তারপদলিনের ফাঁক দিয়েই 
কোনো রকমে উশক দিলাম। দোখ: ছোট্র ছোট্র দুটি হারগছানা, 
আকারে বেড়ালের চেয়ে বড়ো নয়, হলদে গায়ে শাদা শাদা ফুটাকি. 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে চোখ আর কান ঘোরাচ্ছে আমার দিকে। 

পাগুলো শাদা শাদা, সামনের পা হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকে আছে, 
কিন্তু খরের কাছে অনেকটা ফাঁক হয়ে দাঁড়য়ে। 

তাকিয়ে রইল আমার দিকে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর 
কাঁসে যেন ভয় পেয়ে পিছন িরল। হয়ত আমায় তেমন পছন্দ 
হল না। 


একাদিন গাঁ়ের বাঁড়তে ছেলেরা মাঠ থেকে নিয়ে এল নাট 
খরগোসছানা, এগ্লিকে তারা ধরোছিল ঘাস কাটার সময়। 

কিন্তু ভারি সুন্দর ছানাগুল! একেবারে মখমলের বল যেন! খাড়া 
খাড়া কান, বড়ো বড়ো বাদামী চোখ। আর একেবারে নরম তুলতুলে থাবা,যেন 
তুলোর জন্তো পরে হাঁটে। ছানাগনুলোকে খাওয়াবার শখ হল। ঘাস দেওয়া 
হল __ মুখেও তুলল না। ডিশে করে আনা হল দুধ __ খেল না। 

মেঝেয় ছেড়ে দেওয়া হল -_ কাউকে পা বাড়াতেও দেয় না। একেবারে 
লাফিয়ে পড়ে পায়ের ওপর, মুখ দিয়ে গ:তো মারে জুতোর ওপর, চাটে . 
খরগ্োোস-মায়ের খোঁজ করে। 

বোঝা যায় খিদে পেয়েছে, কিন্তু খেতে শেখোনি। এখনো মা-ই খাওয়ায়। 

কা করে খাওয়ানো যায় ? নইলে খিদেয় যে বেচারা মারা পড়বে। স্তনাদায়ী 
কাউকে চাই এক্ষশি। 

আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শিকারে একবার এক কাঠুরের ঘরে দেখোঁছিলাম 
বেড়াল দুধ দিচ্ছে খরগোসছানাকে। দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে 
কাঠুরে হাসতে শর করে দেয়। বলে, 'এ আর কণী, আরো কত হয়। চিড়িয়াখানায় 
আমি নিজেই দেখোঁছ সিংহের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে কুকুরে।' 

আমরা তাই চললাম স্তনাদায়ী বেড়ালের খোঁজে। 


৯১২ 


পাশের বাড়িতে ছিল একটি বেড়াল, মাচার ওপর শুয়ে দৃধ দিচ্ছিল 
বেড়ালছানাদের। এমন চকরা বকরা যে নাকটা পর্যন্ত রঙচঙে। 

বেড়ালটাকে নিয়ে আসা হল খরগোসছানাগনুলোর কাছে। বেড়ালটা কিন্তু 
এমন ফ্যাঁচ ফাঁচ শুরু করলে, এমন গা মোচড়াতে লাগল, কামড়েই দেয় বুঝি ! 
ধ্যক্তোর ছাই! 

অন্য মায়ের সন্ধানে যেতে হল। পাওয়া গেল একেবারে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। 
দেখে মনে হয় বেশ শান্ত শিষ্ট, প্লেহময়ী। তবে সে প্নেহময়শী আমাদের 
খরগোসছানাগযুলিকে প্রায় খেয়েই ফেলে আর কি। দেখামা্ই কোল থেকে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে ইদুর ধরার মতো করে সোজা একেবারে খরগোসছানাগুলোর 
ওপর। জোর করে টেনে এনে দুয়োরের বাইরে ভাগাতে হল তাকে। 

আমাদের খরগোসছানাগুলো হয়ত অমান না খেয়েই মারা পড়ত, তবে 
কপালগ্‌ণে পাওয়া গেল আরো একটি বেড়াল। এই তৃতীয়াট নিজে থেকেই 
এসে গেল আমাদের কাছে। এল কারণ এটি খ:জে ফিরাছিল তার গনজের 
ছানাদের। দেখতে রোগাটে, একেবারে খয়েরী রঙের । আমরা বেড়ালটিকে খাবার 
দাবার দিলাম, তারপর নিয়ে এলাম খরগোসছানাদের। খরগোসছানাগুলো 
গদুটিস্মটি এগিয়ে গেল, মাই টানতে লাগল, চুক চুক শব্দও শোনা গেল __ দুধ 
টানছে তাহলে! বেড়ালটা প্রথমে কে'পে উঠল একটু, ছটফট করে উঠলে, তারপর 
দেখি _ চাটতে লেগেছে খরগোসছানাদের, এমনাক গরর গরর করে মদন গানও 
শর করে দিয়েছে। তার মানে, আর ভাবনা নেই। 

অনেকাঁদন ধরে খাওয়াল বেড়াল। শুয়ে থাকত জানলার বাজ্‌তে, গরর 
গরর করত, মুখখানা তৃপ্ততে ভরা, রোদে মিটামট করছে চোখ, আর 
খরগোসছানাগনুলো সব তার কোলের কাছে। 

তারপর বেড়ে উঠল খরগোসছানাগুলো, নিজে নিজেই ঘাস খেতে 
শিখল, পালিয়ে গেল বনে। আর বেড়াল বিয়োল সাঁত্যকারের বেড়ালছানা। 


নানা বনে তিনটে ভালুকী মারে শিকারীরা, আর 


ইবন ডু নবী একটা ফান্দি বার করল ছানাটা। খানিকটা উঠে দাঁতে কামড়ে ধরল শিকটা, 

খানায় এদের রি রাখা হল এ. নু হাত পা ছেড়ে ঝুলতে থাকল। খানিকটা ঝুলে জিরিয়ে নিয়ে সোজা একেবারে 

উন পঙ্গলা, কেউ কালচে, আকারে কেউ একটু বড়ো, ছাত পধান্ত। তারপর ছাত বেয়ে যেতে গিয়ে ফসকে পড়ল নিচে, করুণ গলায় 
এ+ ॥ 


ডাক ছেড়ে কাঁকিয়ে উঠল। 

সবচেয়ে ছোটো হল সবচেয়ে মনমরা। এক কোণে গিয়ে বসে থাকে, পেট ছূটে আসে পাঁরচারকা, কোলে নিয়ে দোলায়, হাত ব্যালয়ে দেয়। 

চুলকায়, থাবা চোষে কেবালি ঘোঁং ঘোঁৎ করে। ভিলা সালে পাকে কোলের 
অনাগুলো ফুর্তবাজ: হটোপুটি করে, খাঁচা বেয়ে ওঠে. গড়াগাঁড় দেয়, 58 সা 


নেয়, তারপর মোড়ক শদদ্ধই চুষতে থাকে, চাটে। 
ফোঁসফোঁস করে __ ঝাঁকড়া লোমো, ভূশড়ওয়ালা, মাথামোটা, বাঁকা-থাবা সব পাছে ওল ভাল্কালাদেন জে 
ভালদকছানা। 


টি নার সবাই ছোটে গামলার দিকে, একেবারে পায়েসের মধ্যেই, __ চাটে, চিবোয়, 
ঢু ফোঁস ফোঁস করে। 
খাওয়ায় চিড়িয়াখানার পারিচারিকা। 
দুধ ভরে বোতলে, বোতলের মুখে ন্যাকরা গজে দেয় ওকে। (৫০ ১ ি টা 
ভালনকছানা থাবা 'দিয়ে বোতলটা আঁকড়ে চোষে। কখনো কাউকে কাছে মি 
৬৬ সাম্রাতিকর এটি সেই দ:দ্ধপোষ্যটি, ভালো করে খেতে শেখেনি যে। পায়েস দেবার 
আর একটি কালো মতো, বুকে শাদাটে ছোপ, খাঁচার লোহার শিক বেয়ে ফাঁকে এটি খাঁচা থেকে পড়ে, খাঁচার কাছে ছিল ঝাড়, ঝাড়; বেয়ে 
ওঠে ছাতের দিকে। ওঠে, ওঠে, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠে আব পারে টি: 
নী ঝাড়ু বেয়ে ওঠে ছানা তারপর ঝাড়ূর সঙ্গেই ধপাস। আছাড় খেয়ে পড়ে 
চার পায়ে আকুপাঁকু করে, গরগর করে রাগে কিন্তু কিছুই হয় না. নেমে 
আসতে হয় নিচে। 


মেঝের ওপর, তাতে আবার ঝাড়ুর ডান্ডাটা এসে লাগে মাথায়। 

শুয়েই আছে, চোখ বন্ধ করে চেচাচ্ছে। কিন্তু থাবা থেকে ঝাড়যাটিকে ছাড়ছে 
না। ফের বোতল চুষতে দেওয়া হল তাকে। 

ভাল্‌কছানারা ওদিকে 
পায়েস খেলে। এমন ভাবেই 
খেলে যে গায়ের রঙ আর চেনা 
যায় না, সবাই পায়েস রঙা, 
পায়েসের ডোরা কাটা, ছোঁপ 
লাগা। 

খাওয়া হল, অমনি ফের 
শুর হল খেলা । 


